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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
S2 মানিক রচনাসমগ্ৰܓ
তেমনি পুরানো মোটা কাঠের চেয়ার নিয়ে অফিস। মিলিটারি প্যাটার্নের খাকি ট্রাউজার ও বুশ-শার্ট পরা বছর ত্রিশ বয়সের স্মার্ট চেহারা অনঙ্গকে এই পরিবেশে বড়োই খাপছাড়া দেখায়।
সুশীলকে অনঙ্গ খাতির করে বসায়। ষতীনের ইনিশিয়াল করা ডাকটিকিটের মতো কাগজের টুকরোটি দেখে একটু বিস্মিত হয়েই তাকায়। কিন্তু ও বিষয়ে কিছু বলে না। দিন-কাল, কংগ্রেস-লিগ সংঘর্ষ, মন্ত্রী মিশন, নোয়াখালি, কলকাতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সাধারণভাবে আলাপ করে। এই সবই আজকাল এ রকম চলতি ভদ্রতা রাখার ও সাধারণ আলাপ-আলোচনার বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে। অন্যত্র ও সর্বত্র এ সব বিষয়েও অবশ্য আলোচনা চলে। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে চাল-ডাল আটা-ময়দা তেল-নুন চিনি-কাপড় ও বেতন-মজুরির আলোচনাই প্রধান।
খানিক কথা চালিয়ে অনঙ্গ চুপ করে এবং অন্যমনস্ক হয়। অর্থাৎ এবার সুশীলের আসল কথা বলার পালা ।
কিছু চালের জন্য এসেছিলাম।
অনঙ্গ মৃদু হেসে বলে, তা জানি। কত চাই ?
যতীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগে অন্যায় ও অতিরিক্ত দাবি করেছে এইভাবে কঁচুমাচু করে সুশীল বলে, যতীন বললে মন তিনেক পাওয়া যাবে।
অনঙ্গ থ বনে হাঁ করে চেয়ে থাকে। যতীনের চেযেও সে যেন বেশি আশ্চর্য হয়ে গেছে তিন মন চালের অনুরোধ শূনে ! পরীক্ষণে তার চোখে-মুখে ঘনিয়ে আসে সন্দেহ-সংশয়ের ছায়া। চালের কারবারের শত্ৰুপক্ষের চর নয়তো লোকটা ?
একটু বসুন।
উপরে গিয়ে যতীনকে টেলিফোন করে মুখভরা কৌতুকের হাসি নিয়ে সে ফিরে আসে, বলে কীসে নেবেন চাল ?
সুশীল কিছুই আনেনি। 8
এ সমস্যার সমাধান অনঙ্গই করে দেয। একটা শতরঞ্চিতে চালগুলি এমন কায়দায় বেঁধে দেয়। যে দেখে অবিকল বাঁধা বিছানার বান্ডিল মনে হয়। একটা রিকশাও সেই আনিয়ে দেয়।
বলে, গুড বাই !
থ্যাঙ্কস । থ্যাঙ্কস !
এত কষ্ট জোগাড় করা চাল, দুর্মুল্য দুস্তপ্রাপ্য চাল, একেবারে প্রথম শ্রেণির সেরা তিন মন চাল ! স্বামী যেন অসম্ভব সম্ভব করেছে-গর্বে মণির বুক ফুলে ওঠে !
কিন্তু হায়রে এ বাড়ির মানুষের অদ্ভুত রীতিনীতি চালচলন, এ চাল পেয়েও যেন খুশি হল না। বাড়ির লোক, কৃতজ্ঞ হল না মণির কাছে !
নীলিমা মুখভার করেই জিজ্ঞাসা করে, কোথা পেলেন এত চাল ? বিব্রত সুশীল বলে, আমার একজন জানাশোনা লোক জোগাড় করে দিয়েছে। @ऊाप्त फळ कमी ठिंबा नद्म ! মণি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, কেন, ব্ল্যাক মার্কেট থেকে চাল কেনা হয় না ? নীলিমা বলে, সে আমরা কিনি খোলা ব্ল্যাক মার্কেট থেকে। না খেয়ে তো মরতে পারে না মানুষ ? দশজনে কেনে, আমরাও যেটুকু দরকার কিনি। এ তো তা নয়। .
কেন নয় ? তফাতটা কী হল ? একগাদা দাম দিয়ে কিনতে হত, এ চাল বরং কনট্রোলের চেয়ে সন্তা দরে পাওয়া গেছে।
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